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িশয়া-সুন্নী িবতর্ক অেনক পুরেনা, অবশ্য ইদানীং েফসবুক-এর কল্যােণ এ িবতর্ক ব্যাপকতর পিরসের িবস্তার লাভ
কেরেছ।  তেব  একিট  িবষয়  লক্ষ্য  করা  যাচ্েছ  েয,  িশয়া-িবেরাধীরা  িশয়া  সম্পর্েক  েয  ধারণা  েপাষণ  করেছন  তা
িশয়ােদর েমৗিলক গ্রন্থাবলীর ওপর িভত্িতশীল নয়,  বরং অতীেতর িশয়া-িবেরাধী েলাকেদর েলখার ওপর িভত্িতশীল যা
েবশীর ভাগ ক্েষত্েরই িবদ্েবষপ্রসূত। এখােন এ প্রসঙ্েগ িনরেপক্ষভােব কতগুেলা েমৗিলক তথ্য তুেল ধরার েচষ্টা

করা হচ্েছ।

এ  আেলাচনায়  আমরা  েকবল  িবতর্কাতীত  অকাট্য  তথ্যেক  গ্রহণ  করেবা  এবং  িবচারবুদ্িধ  (আক্বল্),  েকারআন  মজীদ,
মুতাওয়ািতর  হাদীছ  ও  ছ্বাহাবীেদর  যুগ  েথেক  সকল  মুসলমােনর  কােছ  গ্রহণেযাগ্য  তথ্যািদ  ও  ত  সমূহেক  িবচােরর
মানদণ্ড িহেসেব গ্রহণ করেবা; স্বল্পসূত্ের বর্িণত হাদীছ েছাটখাট িবষেয় গ্রহণেযাগ্য হেলও েমৗিলক িবষয়ািদেত
ও িবতর্িকত িবষয়ািদেত আমরা তা গ্রহণ করেবা না, িবেশষ কের এ কারেণ েয, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্েতকােলর দুই
শতািধক  বছর  পের  সংকিলত  হাদীছ  গ্রন্থািদেত  (সতর্ক  পরীক্ষা-িনরীক্ষা  সত্ত্েবও)  বহু  জাল  ও  িবকৃত  হাদীছ

প্রিবষ্ট  হেয়  থাকা  অসম্ভব  নয়।

িশয়া  ও  সুন্নীর  মধ্েয  কেয়কিট  পার্থক্য  হচ্েছ  আক্বীদাহর  ক্েষত্ের  এবং  কেয়কিট  পার্থক্য  আহকাম  বা  িবধােনর
ক্েষত্ের।

তেব শুরুেতই উল্েলখ করেত চাই েয, ইসলােমর েমৗিলকতম উপস্থাপনাসমূহ যা মুসলমান ও অমুসলমানেদর মধ্েয পার্থক্য
িনর্েদশ কের তা হচ্েছ তাওহীদ, আেখরাত ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর খাতেম নবুওয়ােত ঈমান; েকারআেন ঈমান খাতেম

নবুওয়ােত ঈমান-এরই অন্তর্ভুক্ত। আর এ িতনিট িবষয় িশয়া ও সুন্নীর ক্েষত্ের অিভন্ন।

এখােন  আেরা  উল্েলখ  করা  প্রেয়াজন  েয,  েকারআন  মজীদ  েথেক  জানা  যায়  েয,  তাওহীদ  ও  আেখরােতর  মূল  িবষেয়র  ঈমান
সহজাত, তাই েকােনা ব্যক্িতই এ দু’িট িবষয় গ্রহেণর দািয়ত্ব েথেক েরহাই পােব না। িকন্তু নবুওয়াত্ সহ অন্যান্য
িবষয় গ্রহেণর দািয়ত্ব ঐ সব িবষেয় ইতমােম হুজ্জাত্ (েকােনা িবষেয় এমনভােব ধারণা লাভ েয, তার সত্যতা সম্বন্েধ
সন্েদহ থােক না) হওয়ার ওপর িনর্ভরশীল। তাই আল্লাহ্ ও আেখরােত ঈমান ও েনক আমেলর অিধকারী ইয়াহুদী, খৃস্টান ও
ছ্বােবয়ীরা  [হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)-এর  ওপর  ঈমান  না  থাকা  সত্ত্েবও]  নাজােতর  অিধকারী  হেব  (সূরাহ্  আল্-
বাক্বারাহ্ – ৬২), অবশ্য হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াত্ সম্বন্েধ িনশ্িচত হওয়া সত্ত্েবও েকােনা ব্যক্িত
তাঁর  ওপর  ঈমান  না  আনেল  েস  নাজাত  পােব  না।  এমতাবস্থায়  িশয়া  ও  সুন্নীেদর  মধ্েয  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)-এর
নবুওয়াত্, খাতেম নবুওয়াত ও েকারআন মজীেদর ওপর ঈমান অিভন্ন হওয়া অবস্থায় এ ক্েষত্ের ইখলাছ্েবর অিধকারী েয
কােরা  নাজাত  না  পাওয়ার  েকােনাই  কারণ  েনই,  তেব  মতপার্থক্েযের  েকােনা  িবষেয়  ইখলাছ্েবর  সােথ  ইয়াক্বীন

হাছ্িবল্  হওয়া  সত্ত্েবও  তা  গ্রহণ  না  করেল  তােক  অবশ্যই  আল্লাহ্  তাআলার  কােছ  পাকড়াও  হেত  হেব।

এবার আমরা িশয়া ও সুন্নীর পার্েথক্েযর িবষয়গুেলার প্রিত সংক্েষেপ দৃষ্িট েদেবা। প্রথেম েদখেবা আক্বােয়েদর



সােথ সংশ্িলষ্ট মতপার্থক্যগুেলা।

১) তাওহীদ্ সম্বন্েধ িশয়া মাযহােবর আক্বীদাহর একিট ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ এই েয, তারা আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও)
গুণাবলীেক  অিভন্ন  বেল  জােন  এবং  এটাই  হচ্েছ  পূর্ণাঙ্গ  একত্ব  (তাওহীদ)।  [এ  প্রসঙ্েগ  উপমা  হচ্েছ  এই  েয,  েয
বস্তু িনেজ িমষ্ট নয় তােত িচিন েদয়া হেল িমষ্ট হয় অর্থাৎ তার সত্তা ও িমষ্ট গুণ স্বতন্ত্র এবং বস্তুিটেক
িমষ্টতা ছাড়াও িচন্তা করা যায়, িকন্তু িচিনর িমষ্টতা তার সত্তা েথেক স্বতন্ত্র নয়।] এ িবষেয় সুন্নী সমােজ

অিভন্ন আক্বীদাহ্ েনই।

২) আল্লাহ্ তাআলার শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আেছ িকনা এবং ক্িবয়ামেতর িদন তাঁেক েদখা যােব িকনা – এ প্রশ্েন)
সুন্নীেদর মধ্েয মতপার্থক্য আেছ, িকন্তু িশয়ােদর মেত আল্লাহ্ তাআলা অবস্তুগত অসীম সত্তা িবধায় তাঁর শরীর ও
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকেত পাের না এবং তাঁেক েদখা েযেত পাের না; েকারআন মজীেদ েয, তাঁর হােতর কথা বলা হেয়েছ তােত
তাঁর  শক্িত-ক্ষমতা  বুঝােনা  হেয়েছ  েযমনিট  মানুষ  এ  অর্েথ  এ  শব্দ  ব্যবহার  কের  থােক।  আর  েকারআন  মজীেদ
ক্িবয়ামেত  আল্লাহ্  তাআলার  েলক্বা’র  (কাছাকািছ  হওয়া,  এখােন  আত্িমকভােব)  কথা  বলা  হেয়েছ,  তাঁেক  রুইয়াত্

(চাক্ষুষভােব  েদখা)-এর  কথা  বলা  হয়য়  িন।

৩)  িশয়া  মায্হােবর  আক্বীদাহ্  অনুযায়ী  আল্লাহ্  তাআলা  সুিবচারক  বা  ন্যায়িবচারক  (আেদল্);  িতিন  যুলুম  করেত)
পােরন না। িকন্তু সুন্নীেদর মধ্েয অেনেক মেন কের েয, এ কথা বলেল আল্লাহেক অক্ষম ও তাঁর শক্িত-ক্ষমতােক সসীম
মেন করা হয়। তােদর মধ্েয কতক েলাক বেল, আল্লাহ্ চাইেল েকােনা েনককারেক জাহান্নােম িনক্েষপ করেত পােরন এবং
েস ক্েষত্ের তাঁেক যােলম বলা যােব না (অর্থাৎ মানিবক জ্ঞান এ কাজেক যুলুম বেল মেন করেলও বলা যােব না েয,
আল্লাহ্ যুলুম কেরেছন)। িকন্তু এ ধারণা েকারআন মজীেদর সােথ সাংঘর্িষক। কারণ, মানুষ যুলুম বলেত যা বুেঝ থােক
েস অর্েথই আল্লাহ্ তাআলা বহু বার বেলেছন েয,  িতিন যুলুম কেরন না। শুধু তা-ই নয়,  িতিন এ-ও বেলেছন েয,  িতিন
ওয়াদা  বরেখলাফী  কেরন  না।  এমতাবস্থায়  িতিন  েয,  েনককারেক  পুরষ্কার  ও  অপরাধী-পাপাচারীেক  শাস্িতদােনর
প্রিতশ্রুিত  িদেয়েছন  িতিন  তা  ভঙ্গ  করেবন  না  এবং  ন্যায়িবচার  করেবন।  অবশ্য  আল্লাহর  আেদল্  হওয়ার  মধ্েয  এ
তাৎপর্যও রেয়েছ েয যার কােছ েয িবষেয়র এতমােম হুজ্জাত্ হয় িন তােক িতিন েস িবষেয় পাকড়াও করেবন না,  কারণ,
িতিন সাধ্েযর অতীত দািয়ত্ব েদন না; ওপের সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহর ৬২ নম্বর আয়ােতর প্রিত েয ইঙ্িগত করা হেয়েছ
অর্থাৎ নবুওয়ােত মুহাম্মাদীর ওপর ঈমান না থাকা সত্ত্েবও (এতমােম হুজ্জাত না হওয়ার শর্েত) ইয়াহূদী, খৃস্টান

ও ছ্বােবয়ীেদর নাজাত পাওয়ার িবষয়িটও আল্লাহর সুিবচারক হওয়ার ৈবিশষ্ট্েযর দাবী।

৪) তাক্বদীর সম্পর্েক সুন্নীেদর মধ্েয পরস্পর িবেরাধী আক্বীদাহ্ রেয়েছ; আশােয়রীরা অদৃষ্টবাদী এবং বেল েয,)
আল্লাহ্ ভাগ্েয সব িলেখ িদেয়েছন এবং েকবল তা-ই ঘেট; এর অন্যথা েনই। অন্যিদেক মু‘তািযলীরা মেন কের আল্লাহ্
সব িকছু প্রাকৃিতক িবধান ও মানুেষর স্বাধীন এখিতয়ােরর ওপর েছেড় িদেয়েছন;  েকােনা িকছুেতই হস্তক্েষপ কেরন
না।  প্রথম  মতিট  স্বীকার  করেল  বলেত  হেব  েয,  ঈমান,  আমল,  ওয়াহী,  নবুওয়াত  ইত্যািদ  সব  িকছুই  অর্থহীন,  কারণ,
আল্লাহ্ যা িনর্ধারণ কের েরেখেছন বা ঘটাচ্েছন তার অন্যথা হেব না, অথচ েকারআন মজীেদর িবিভন্ন আয়ােত মানুেষর
ক্ষমতা, এখিতয়ার ও কর্েমর কথা বলা হেয়েছ। আর দ্িবতীয় মতিটও েকারআেনর সােথ সাংঘর্িষক, কারণ, েকারআন মজীেদর
িবিভন্ন আয়ােত মানুেষর কােজ আল্লাহর হস্তক্েষেপর কথা আেছ। এ িবষেয় িশয়া মাযহােবর আক্বীদাহ্ হচ্েছ এই েয,
আল্লাহ্  তাআলা  প্রাকৃিতক  িবিধ-িবধান  ও  নবী-রাসূলগণেক  প্েররণ  সহ  সৃষ্িটলক্ষ্েযর  পূর্ণতা  িবধােনর  জন্য



অপিরহার্য িবষয়গুেলােক পূর্েবই িনর্ধারণ কের েরেখেছন, এর আওতায় মানুষেক স্বাধীনতা, ইচ্ছাশক্িত ও এখিতয়ার
িদেয়েছন, কতগুেলা িবষয়েক দুই বা তেতািধক সম্ভাবনাযুক্ত কের িনর্ধারণ কের েরেখেছন অর্থাৎ অমুক িবষেয় মানুষ
এরূপ করেল এ ফল হেব, ঐরূপ করেল ঐ ফল হেব। এছাড়া িতিন বান্দাহেদর কাজ পর্যেবক্ষণ কেরন এবং সৃষ্িটলক্ষ্েযর
জন্য  বা  বান্দাহর  কল্যােণর  জন্য  তােদর  কােজ  হস্তক্েষপও  কেরন।  তক্বদীর  িবষয়ক  এ  আক্বীদাহই  হচ্েছ  েকারআন-

সম্মত আক্বীদাহ।

৫) িশয়া মায্হােবর আক্বীদাহ্ অনুযায়ী নবী-রাসূলগণ (আ.) নবুওয়াত লােভর পূর্েব ও পের েয েকােনা ধরেনর গুনাহ্)
েথেক  মুক্ত  িছেলন  এবং  তাঁেদর  এ  পাপমুক্ততা  (‘ইছ্বমাত্)  অপিরহার্য  িবষয়,  অন্যথায়  েকােনা  নবীর  ব্যাপাের
হুজ্জাত্ পূর্ণ হেব না, ফেল েকােনা বান্দাহর মেন েকােনা নবীেক নবী বেল প্রত্যয় সৃষ্িট না হেল েস যিদ উক্ত
নবীেক প্রত্যাখ্যান কের তাহেল আল্লাহ্ তােক এ জন্য পাকড়াও করেত পােরন না, কারণ, এরূপ ক্েষত্ের পাকাড়াও করেল
তা  ন্যায়িবচােরর  পিরপন্থী  হেব।  সুতরাং  েকারআন  মজীেদর  েকােনা  আয়াত  েথেক  যিদ  দৃশ্যতঃ  েকােনা  নবী  গুনাহ্
কেরেছন বেল মেন হয় তখন মেন করেত হেব েয, আমরা ঐ আয়ােতর সিঠক তাৎপর্য বুঝেত ব্যর্থ হেয়িছ, সুতরাং উক্ত আয়ােতর
সিঠক তাৎপর্য বুঝার জন্য েচষ্টা করেত হেব। উদাহরণস্বরূপ,  হযরত আদম (আ.)  কর্তৃক িনিষদ্ধ বৃক্েষর ফল ভক্ষণ
গুনাহ্  িছেলা  না,  কারণ,  তখন  (েবেহশেত)  দ্বীন  ও  শারীআত্  িছেলা  না,  বরং  তা  িছেলা  েকােনা  নাবােলগ্ব  কর্তৃক

কল্যাণকামী অিভভাবেকর নছ্বীহত লঙ্ঘেনর অনুরূপ।

িকন্তু সুন্নী ধারায় এ ব্যাপাের মতপার্থক্য আেছ অর্থাৎ অেনেক নবী-রাসূলগেণর (আ.) পাপমুক্ততােক নবুওয়ােতর
পূর্েব  ও  পের  েকােনা  অবস্থায়  যরূরী  মেন  কেরন  না,  অেনেক  নবুওয়ােতর  পের  পাপমুক্ততােক  যরূরী  মেন  করেলও
নবুওয়াত  লােভর  পূর্ববর্তী  জীবেনর  জন্য  যরূরী  মেন  কেরন  না  এবং  েকউ  েকউ  িশয়ােদর  মেতাই  উভয়  অবস্থায়ই

পাপমুক্ততােক  যরূরী  মেন  কেরন,  যিদও  সুন্নীেদর  মধ্েয  এেদর  হার  কম।

৬) েকারআন মজীেদর আল্লাহর পক্ষ েথেক প্েরিরত সর্বেশষ, পূর্ণাঙ্গ ও ক্িবয়ামত পর্যন্ত সংরক্িষত িকতাব হওয়ার)
ব্যাপাের  িশয়া  ও  সুন্নীর  সাধারণ  ও  মূল  ধারায়  েকােনা  রকেমর  মতপার্থক্য  েনই।  িকন্তু  কতক  েলাক  েকানরূপ
প্রামাণ্য দলীল-প্রমাণ ছাড়াই দাবী কের েয, িশয়া মাযহাব েকারআেন িবকৃিতেত, িবেশষ কের সূরাহ্ েবলায়াত্ নােম
একিট  সূরাহ্  িবলুপ্ত  করা  হেয়েছ  বেল  িবশ্বাস  কের।  িকন্তু  এ  দাবীর  েকােনা  িভত্িত  েনই।  িশয়া  অধ্যুিষত
েদশগুেলােত  েয  েকারআন  মুদ্িরত  হয়  ও  িশয়া  মাযহােবর  অনুসারীরা  যা  েতলাওয়াত  কের  তা  সুন্নী  অধ্যুিষত

েদশগুেলােত  মুদ্িরত  েকারআেনর  সােথ  অিভন্ন।

কতক েলাক দাবী কের েয, িশয়ারা তাক্বীয়াহ্ নীিত অনুযায়ী তােদর িভন্ন েকারআেনর কথা েগাপন রােখ এবং েগাপেন তা
িশক্ষা  েদয়।  এটা  একটা  উদ্ভট  হাস্যকর  দাবী।  কারণ,  তাক্বীয়াহ্  নীিত  (যার  উৎস  েকারআন  মজীদ)  েকবল  প্রাণ
বাঁচােনার জন্য প্রেয়াজনীয় ক্েষত্ের অনুসরণ করা হয়। িবশ্েবর গুিট কেয়ক কাদীয়ানী েযখােন তােদর আক্বীদাহ্
প্রকাশ্েয  প্রচার  কের  েসখােন  িশয়া  সংখ্যাগিরষ্ঠ  েদেশ,  িবেশষ  কের  ইরােনর  মেতা  শক্িতশালী  েদেশ  (েয  েদশ
আেমিরকােক চ্যােলঞ্জ কের চলেছ) তাক্বীয়াহ্ নীিত অনুসরণ করা হয় বেল দাবী করার ন্যায় উদ্ভট হাস্যকর দাবী আর

!কী হেত পাের

তেব  সকল  মাযহাবী  ধারার  মধ্েযই  কতক  িবকৃত  িচন্তার  বা  অনুপ্রেবশকারী  েলাক  থাকেত  পাের  এবং  তারা  উদ্ভট



আক্বীদাহ্ প্রচার করেত পাের। েযমন, সুন্নী জগেত কতক েছাট েছাট উপধারা আেছ যারা বেল েয, আল্লাহ্ সকেলর মধ্েয
আেছন সুতরাং সকেলই আল্লাহ্। েকােনা েকােনা উপধারা িবশ্বাস কের েয, তােদর পীর িবশ্বজগেতর সব িকছুর পিরচালক,
এমনিক  জীবন-মৃত্যু  ও  িরযক্ব  তার  হােত।  েকােনা  েকােনা  উপধারায়  পীরেক  িসজদাহ্  করা  হয়।  আবার  নব্বই  হাজার
কালােমর কথা বলা হয় যার মধ্য েথেক মাত্র িতিরশ হাজার কালাম মুদ্িরত েকারআন মজীেদ আেছ। এ সব উদ্ভট িবষেয়র
দায়-দািয়ত্ব  িক  সাধারণভােব  সুন্নী  ধারার  ওপর  চাপােনা  যােব?  তাহেল  িশয়ােদর  মধ্েয  যিদ  কতক  িবকৃত  বা
অনুপ্রেবশকারী েলাক েকারআন সম্বন্েধ িবকৃিতর কথা বেল তার দািয়ত্ব েকন িশয়া মাযহােবর সাধারণ ও মূল ধারার

?ওপর চাপােনা হেব

কতক  ক্েষত্ের  েদখা  যায়  েয,  হাদীছগ্রন্থসমূেহ  অেনক  তথ্য  সংগৃহীত  হেয়েছ  যার  সব  হয়েতা  সিঠক  নয়;  এ  সব
তথ্যসংকলনেক েকােনা মাযহােবর মত বা চর্◌া মেন করা িঠক হেব না। েযমন, সুন্নীেদর িবিভন্ন হাদীছ গ্রন্েথ এমন
িকছু হাদীছ আেছ েযগুেলােত দাবী করা হেয়েছ েয, কতক ছ্বাহাবী িবদ্যমান েকারআেন কম-েবশী করা হেয়েছ বেল উল্েলখ

কেরেছন। এেক িক সুন্নীেদর আক্বীদাহ্ বেল দাবী করা যােব? বলা বাহুল্য েয, এ সব হাদীছ িমথ্যা রচনা।

৭) িশয়া ও সুন্নীর আক্বীদাহর মধ্েয সবেচেয় বড় মতপার্থক্য হচ্েছ ইমামত ও েখলাফত প্রশ্েন। সুন্নী আক্বীদাহ্)
অনুযায়ী হযরত রাসূেল আকরাম (সা.)-এর ইন্েতকােলর পর উম্মাহর েহদায়ােতর জন্য েকারআন ও সুন্নাহই যেথষ্ট এবং
উম্মাহর  েনতৃত্ব  ও  শাসনকর্তৃত্েবর  দািয়ত্ব  স্বয়ং  উম্মাহ্  কর্তৃক  িনর্বািচত  ব্যক্িতর  ওপর  অর্িপত  হেব।
িকন্তু িশয়া মাযহােবর আক্বীদাহ্ অনুযায়ী, েযেহতু েয েকােনা রাসূেলর দািয়ত্ব েকবল আল্লাহর বাণী েপৗঁেছ েদয়া
নয়, বরং তার ব্যাখ্যা-িবশ্েলষণ, বাস্তবায়ন এবং স্বীয় উম্মাহেক েনতৃত্ব প্রদান ও সম্ভব হেল শাসন-কর্তৃত্ব
প্রিতষ্ঠা  ও  রাষ্ট্র  পিরচালনা,  েসেহতু  েশষ  নবীর  (সা.)  ইন্েতকােলর  পর  নতুন  ওয়াহী  আগমন  বন্ধ  থাকেলও  নবীর
অবিশষ্ট দািয়ত্বগুেলা পালেনর জন্য আল্লাহর পক্ষ েথেক নবীর স্থলািভিষক্ত নবীর গুণাবলীর অিধকারী (িনষ্পাপ,
িনর্ভুল ও পূর্ণ জ্ঞানী) ইমাম ও খলীফাহ্ মেনানীত হওয়া অপিরহার্য। আর আল্লাহ্ তাআলা হযরত আলী, ইমাম হাসান ও
ইমাম  েহােসন  (আ.)  এবং  ইমাম  েহােসেনর  পর্যায়ক্রিমক  নয়জন  বংশধরেক  উম্মােত  মুহাম্মাদীর  জন্য  পর্যায়ক্রিমক
ইমাম িহেসেব মেনানীত কেরেছন। এ িবষয়িট রাসূলুল্লাহ্ (সা.)  িবিভন্ন উপলক্ষ্েয েঘাষণা কেরেছন – যা িশয়া ও
সুন্নী  উভয়  ধারার  িবিভন্ন  হাদীছ  গ্রন্েথ  বর্িণত  বহু  হাদীেছ  উল্িলিখত  হেয়েছ,  িবেশষ  কের  হযরত  আলী  (আ.)  েক
রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  অব্যবিহত  পরবর্তী  শাসক  িহেসেব  মেনানীত  করার  িবষয়িট  হাদীেছ  গ্বাদীর্  নামক

মুতাওয়ািতর  হাদীেছ  উল্িলিখত  হেয়েছ।

এ প্রসঙ্েগ সুন্নী ধারার বক্তব্য হচ্েছ এই েয, হযরত আলীর মেনানয়েনর কথা েকারআন মজীেদ উল্েলখ করা হয় িন। এেত
সন্েদহ েনই। আর হাদীেছ গ্বাদীর-এ উল্িলিখত বক্তব্যেক তারা িভন্নভােব ব্যাখ্যা কের। িকন্তু যিদ ধের েনয়া
হয়  েয,  আল্লাহ্  তাআলা  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  পরবর্তী  েনতা  ও  শাসক  মেনানীত  কের  যান  িন  তাহেলও  মুসলমানেদর
দািয়ত্ব  িছেলা  স্বীয়  ঈমান  এবং  দ্বীন  ও  দুিনয়ার  কল্যােণর  স্বার্েথ  েকারআন  মজীেদর  পথিনর্েদেশর  আেলােক  এ
মেনানয়েনর কাজ আঞ্জাম েদয়া। েকারআন মজীেদ আহেল বাইেতর পিবত্রতার কথা বলা হেয়েছ (সূরাহ্ আল্-আহযাব্ - ৩৩)
যা  উম্মােত  মুহাম্মাদীর  অন্য  কােরা  সম্বন্েধ  বলা  হয়  িন।  আর  ছ্বাহাবীেদর  যুগ  েথেক  সর্বসম্মত  মত  অনুযায়ী
আহেল বাইত বলেত হযরত ফােতমাহ্,  হযরত আলী,  হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)েক বুঝােনা হেয়েছ। আেরা
েযাগ করা েযেত পাের েয, আেল মুহাম্মাদ তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আহেল বাইেতর প্রিত দরূদ প্েররণ ছাড়া নামায



ছ্বহীহ্ হয় না এবং হানাফী মাযহােব নামােয দরূেদ ইবরাহীমী পড়া হয় যােত আেল মুহাম্মাদেক আেল ইবরাহীেমর সােথ
অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংেশ আগত নবী-রাসূলগেণর (আ.) সােথ তুলনা করা হয়। এছাড়া সর্বসম্মত মত অনুযায়ী
হযরত আলী (আ.) িছেলন উম্মাহর মধ্েয সবেচেয় বড় জ্ঞানী। [রাসূলুল্লাহ্ (সা.) িনেজেক জ্ঞােনর নগরী ও আলীেক তার
দরজা িহেসেব উল্েলখ কেরেছন।] তাই উম্মাহর উিচত িছেলা পর্যায়ক্রিমকভােব হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত
ইমাম হুসাইন (আ.) েক খলীফাহ্ েমেন েনয়া এবং তাঁেদর েহদায়ােতর আেলােক পথচলা, আর িবতর্িকত িবষয়সমূেহ তাঁেদর
মত  েমেন  েনয়া।  এ  িতনজনেক  ইমাম  ও  খলীফাহ্  েমেন  িনেল  তাঁেদর  পরবর্তী  েনতৃত্ব  ও  শাসনকর্তৃত্েবর  িবষয়িট

তাঁেদরই  পথিনর্েদেশর  আেলােক  িনর্ধািরত  হেতা।

চার  খলীফাহেক  “খুলাফােয়  রােশদীন”  মেন  করা  ও  তাঁেদরেক  পর্যায়ক্রিমকভােব  মর্যাদা  েদয়ার  েকােনা  অকাট্য
দালীিলক (আক্বল্, েকারআন, মুতাওয়ািতর হাদীছ ও উম্মাহর ধারাবািহক মৈতক্য) আক্বাএদী িভত্িত েনই। এ আক্বীদাহ্

একিট িভত্িতহীন ও ভক্িতপ্রসূত অন্ধ ধারণা মাত্র।

অন্যিদেক রাসূলুল্লাহর (সা.) ইন্েতকােলর পর েকারআন-সুন্নাহ্ যেথষ্ট হেলও এ েকারআন-সুন্নাহর জ্ঞান পূর্ণ
মাত্রায়  একমাত্র  হযরত  আলীর  (আ.)  িছেলা।  িবেশষ  কের  রাসূলুল্লাহর  (সা.)  পিরপূর্ণ  সাহচর্য  একমাত্র  িতিনই

েপেয়িছেলন,  সুতরাং  পূর্ণাঙ্গ  সুন্নাহ্  েকবল  তাঁর  কাছ  েথেকই  পাওয়া  সম্ভব  িছেলা।

এছাড়া প্রথম িতন খলীফাহর যুেগ সুন্নাহর িলখন, সংকলন ও চর্চা িনিষদ্ধ করা হয়। সুতরাং তাঁরা উম্মাহর েনতৃত্ব
ও শাসনকর্তৃত্েবর জন্েয েকারআন ও সুন্নাহেক যেথষ্ট মেন করেতন বলা চেল না, বরং পরবর্তীকােল এ ব্যাখ্যা দাঁড়
করােনা  হেয়িছেলা।  [হাদীছ  িলিপবদ্ধকরণ  িনিষদ্ধ  করার  যথার্থতা  প্রমােণর  জন্য  বলা  হয়  েয,  েকারআেনর  সােথ
িমশ্রেণর আশঙ্কা এড়ােনার জন্য এটা করা হয়। যিদ তা-ই হেয় থােক তাহেল বলেত হেব েয, স্বয়ং আল্লাহ্ েয েকারআেনর
েহফাযেতর  দািয়ত্ব  িনেয়েছন  েস  সংক্রান্ত  আয়ােতর  িদেক  তাঁেদর  দৃষ্িট  যায়  িন  এবং  তাঁরা  এ  আক্বীদাহ্  েপাষণ

[করেতন না েয, েকারআনেক িবকৃতকরণ বা তােত েকােনা িকছুর িমশ্রণ ঘটােনা কােরা পক্েষ সম্ভব নয়।

৮) সাধারণভােব সুন্নীরা ছ্বাহাবীেদরেক সমােলাচনার উর্েধ মেন কের, িকন্তু িশয়ারা তাঁেদর গ্রহণেযাগ্যতােক)
তাঁেদর  আমেলর  ওপের  িভত্িতশীল  বেল  মেন  কের।  েকারআন  মজীেদ  ছ্বাহাবীেদর  িনষ্পাপত্ব  েঘাষণা  করা  হয়  িন  এবং
তাঁেদর  আমলও  প্রমাণ  কের  েয,  তাঁেদর  সকেল  িনষ্পাপ  িছেলন  না।  িবেশষ  কের  তাঁরা  যখন  পরস্পর  যুদ্ধ  কেরেছন  ও
পরস্পরেক হত্যা কেরেছন তখন এটা িনশ্িচত েয, তাঁেদর সকেল সত্েযর ওপর িছেলন না। েকারআন মজীেদ রাসূলুল্লাহর
(সা.) যুেগর মুনািফক্বেদর কথা বলা হেয়েছ যােদর সংখ্যা িছেলা অেনক। ইিতহােস আবদুল্লাহ্ ইবেন উবাই সহ দু’চার
জন বােদ অন্য শত শত মুনািফক্বেক িচহ্িনত করা হয় িন। এমনিক স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও তােদর সকলেক িচনেতন না
(সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ - ১০১)। এরা সকেলই ছ্বাহাবী িহেসেব পিরিচত হয়। অতএব, ছ্বাহাবীরা সমােলাচনার উর্েধ নন।
অথবা ছ্বাহাবীর সংজ্ঞায় পিরবর্তন করেত হেব এবং রাসূলুল্লাহেক (সা.)  ঈমােনর েঘাষণা সহ দর্শনকারীেদর মধ্য
েথেক  েকবল  যােদর  আমল  সিঠক  িছেলা  তাঁেদরেক  ছ্বাহাবী  িহেসেব  গণ্য  করেত  হেব।  েয  সব  আয়ােত  তাঁেদর  প্রিত
আল্লাহর  সন্তুষ্িটর  কথা  বলা  হেয়েছ  েসগুেলার  বক্তব্য  সাধারণ  (আম্)  যার  ব্যিতক্রম  থাকেত  পাের।  তাছাড়া
েকােনা ঘটনার সময় সন্েতাষজনক কাজ করার কারেণ (েযমন – বায়আেত েরযওয়ােন অংশগ্রহণ) আল্লাহ্ ঐ সময় কােরা ওপর
সন্তুষ্ট হেল পের েস ব্যক্িত নাফরমানী করেল আল্লাহর সন্তুষ্িট তার প্রিত অব্যাহত থাকেব এমনিট মেন করা চেল

না।



অন্যিদেক  যারা  মক্কাহ্  িবজেয়র  িদেন  িনরুপায়  হেয়  ঈমােনর  েঘাষণা  েদয়  তােদর  ঈমান  আল্লাহর  কােছ  কবূল  হয়  িন
(সূরাহ্  আস্-সাজদাহ্  -  ২৯),  িকন্তু  তারাও  ছ্বাহাবী  িহেসেব  পিরিচত।  তাই  প্রচিলত  সংজ্ঞার  ছ্বাহাবীেদরেক

সমােলাচনার  উর্েধ  গণ্য  করার  েকােনা  িভত্িত  েনই।

এবার আহকাম্ সংক্রান্ত কেয়কিট মতপার্থক্য

১) িশয়া-সুন্নী উভয়ই পাঁচ ওয়াক্ত ও ১৭ রাক্আত্ ফরয নামায আদায় কের। তেব িশয়া মাযহাব্ মেন কের েয, এক আযান ও)
দুই ইক্বামত িদেয় েযাহর ও আছ্বর্ একত্ের এবং মাগ্বিরব্ ও এশা একত্ের আদায় করা জােয়য। সুন্নী মেত েকবল যরূরী
প্রেয়াজেনর ক্েষত্ের এটা জােয়য। িকন্তু নবী করীম (সা.) েকাথাও বেলন িন েয, েকবল যরূরী প্রেয়াজেনর ক্েষত্ের
এটা  জােয়য।  অতএব,  মনগড়া  কারেণর  িভত্িতেত  এ  জােয়যেক  সীিমত  করা  েযেত  পাের  না।  তাছাড়া  হজ্েবর  সময়  (সুন্নী
ইমােমর িপছেন) আরাফায় েযাহর ও আছ্বর্ এবং মাশ্আরুল্ হারাম্-এ (মুজদািলফায়) মাগ্বিরব ও এশা একত্ের আদায় করা
হয় যিদও যথাক্রেম আছ্বর্ ও এশা আদায় করার পর ঐ দুই স্থােন অবস্থান ছাড়া েকােনা যারূরী ফরয কােজর ব্যস্ততা

থােক না।

এছাড়া পৃিথবীর েকােনা েকােনা অংেশ গ্রীষ্মকােল েকােনা েকােনা সময় েষােলা ঘণ্টা িদন ও আট ঘণ্টা রাত হয় এবং
শীতকােল  এর  িবপরীত  হয়।  ঐ  সব  জায়গার  েলাকেদর  জন্য  পাঁচ  ওয়াক্ত  নামায  পাঁচ  বাের  আদায়  করা  কিঠন  ব্যাপার;

আছ্বর্ ও এশা ক্বাযা হওয়ার আশঙ্কা থােক।

অবশ্য েকউ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাঁচ বাের আদায় করেল িশয়া মাযহাব েস কাজেক ভুল বেল গণ্য কের না।

২)  সুন্নীরা  েকােনা  েকােনা  হাদীেছর  িভত্িতেত  সূর্যাস্েতর  সােথ  সােথ  ইফতার  কের,  িকন্তু  িশয়া  মাযহােবর)
অনুসারীরা  প্রায়  আধ  ঘণ্টা  পর  অন্ধকার  হওয়ার  পের  ইফতার  কের।  কারণ,  েকারআন  মজীেদ  রাত  (লাইল)  হওয়া  পর্যন্ত
েরাযা পূর্ণ করার জন্য িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ,  সূর্যাস্ত (গ্বুরূব্) পর্যন্ত নয়। অতএব,  িনঃসন্েদেহ েকারআেনর

আেদেশর সােথ সাংঘর্িষক উক্ত হাদীছ জাল।

৩) িশয়া মাযহােব অস্থায়ী িববাহ (মুতআহ্) ৈবধ বেল পিরগিণত হয়, িকন্তু সুন্নী মাযহােব এিট হারাম বেল গণ্য করা)
হয়। এটা সর্বস্বীকৃত েয, রাসূলুল্লাহর সময় মুতআহ্ ৈবধ িছেলা এবং িতিন কখেনাই এিটর অৈবধতা েঘাষণা কেরন িন।
এরপর প্রথম ও দ্িবতীয় খলীফাহর যুেগ এিট চালু থােক এবং দ্িবতীয় খলীফাহ্ তাঁর শাসনামেলর েমাটামুিট মাঝামািঝ

সমেয় এিট িনিষদ্ধ কেরন। বলা বাহুল্য েয, আল্লাহ্ ও রাসূেলর িবধােন পরবর্তী কােরা পিরবর্তেনর এখিতয়ার েনই।

মুতআহ্ েয আল্লাহ্ ও রাসূেলর িবধােন ৈবধ এ সত্েযর িদেক দৃষ্িট না িদেয় অেনেক এিটর িবরুদ্েধ িবিভন্ন মনগড়া
যুক্িত  উপস্থাপন  কের।  িকন্তু  আল্লাহ্  বেলন,  “হয়েতা  েতামরা  এমন  িকছু  অপছন্দ  কর  যা  আসেল  েতামােদর  জন্য
কল্যাণকর এবং হয়েতা েতামরা এমন িকছু পছন্দ কর যা েতামােদর জন্য অকল্যাণকর; আল্লাহ্ জােনন এবং েতামরা জােনা

(না।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ - ২১৬

এখােন আেরা স্মর্তব্য েয, ইসলােম নর-নারীর েযৗন সম্পর্ক প্রিতষ্ঠার জন্য িতনিট ৈবধ পন্থা রাখা হেয়েছ, তা
হচ্েছ – স্থায়ী িববাহ (যিদও তােত তালাক্েবর সুেযাগ আেছ িবধায় আক্ষিরক অর্েথ স্থায়ী নয়), অস্থায়ী িববাহ ও



ক্রীতদাসীেক (এক  ব্যক্িত সর্েবাচ্চ পাঁচ জন)  েভাগ। ইসলাম স্থায়ী িববাহেক অগ্রািধকার প্রদান কের,  িকন্তু
যারা িনেজেদর জন্য এর প্রেয়াজন রেয়েছ বেল অনুভব কের তােদর জন্য অস্থায়ী িববােহ েকােনা বাধা েনই।

৪)  সুন্নী  মাযহােব  এক  বাের  ‘িতন  তালাক্ব’  উচ্চারণ  কের  বা  ‘তালাক্ব্  িদলাম’  কথািট  িতন  বার  উচ্চারণ  কের)
তালাক্ব  িদেল  েফরৎ-অেযাগ্য  চূড়ান্ত  তালাক্ব  বেল  পিরগিণত  হয়,  িকন্তু  িশয়া  মাযহােব  এিট  েফরৎেযাগ্য  এক
তালাক্ব  বেল  পিরগিণত  হয়।  সুন্নী  মাযহােবর  এ  িবধানিট  দ্িবতীয়  খলীফাহর  িসদ্ধান্ত  েথেক  গৃহীত।  িকন্তু
রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  যুেগ,  প্রথম  খলীফাহর  যুেগ  ও  দ্িবতীয়  খলীফাহর  যুেগর  প্রথম  অংেশ  এ  ধরেনর  তালাক্ব

েফরৎেযাগ্য  এক  তালাক্ব  বেল  পিরগিণত  হেতা।  সুতরাং  তাঁর  িসদ্ধান্েতর  েকােনা  শর‘ঈ  িভত্িত  েনই।

স্মর্তব্য,  েকারআন  মজীেদ  (েফরৎেযাগ্য)  তালাক্ব্  ‘দুই  বার’  (মার্রাতান্)  বেল  উল্েলখ  করা  হেয়েছ,  [‘দুইিট’
(ইছ্নান্)  বলা  হয়  িন]  এবং  এরপর  ভােলাভােব  রাখেত  বা  ভােলাভােব  িবদায়  িদেত  বলা  হেয়েছ।  েয  েকােনা  কথা  বেলই
তালাক্ব েদয়া েহাক না েকন, একবার তালাক্ব েদয়ার পর স্ত্রীেক িফিরেয় এেন তার সােথ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক
প্রিতষ্ঠার  পেরই  েকবল  তােক  দ্িবতীয়  বার  তালাক্ব  েদয়া  েযেত  পাের।  ‘তালাক্ব্’  উচ্চারণ  করার  পর  েতা  আর

?ব্যক্িতর  স্ত্রী  তার  স্ত্রী  থােক  না,  তাহেল  েস  এর  পর  পরই  কীভােব  দ্িবতীয়  বার  তালাক্ব  েদেব

 


